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‘সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৪’ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বিতীয়বারের মত দেশব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। সফলভাবে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করায় আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী এবং নির্বাচিত সকল পর্যায়ের সেরা মেধাবীদের।
সুধিবৃন্দ,
বিগত ৫ বছরে শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা আমরা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই। আমরা চাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুদক্ষ, মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক ও সৃজনশীল নতুন প্রজন্ম। 
সে লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছি। যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
আমাদের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রস্ত্ততি চলছে। যে প্রজন্ম হবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ।
তবে শিশুরা যাতে পড়ার ভারে ন্যূজ হয়ে না পড়ে সে দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই একটি শিশুকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে না। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি চাই শিশুর মানসিক এবং মানবিক বিকাশের সুযোগ। 
শিশুর মানসিক বিকাশের মাধ্যমেই সে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। একজন আলোকিত মানুষই পারবে সমাজ-দেশকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে। এ সুযোগটি ছেলেমেয়েরা যাতে পায়, সেজন্য আমি আমাদের নীতি নির্ধারক, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মনোযোগী হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাংস্কৃতিক চর্চা, বিতর্ক, খেলাধুলার আয়োজন করা প্রয়োজন। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করানোর জন্য বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাড়িতেও শিশুর বিকাশের উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।
সুধী,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনের মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। তিনি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 
স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কমিশন গঠন করেছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন। 
আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছি। আগামীদিনের মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার আয়োজন। 
শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকলক্ষেত্রেই সঠিক কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন সৃজনশীল ও মেধাবী নেতৃত্ব। প্রয়োজন সৃষ্টিশীল মেধাবী মানুষ। 
দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও শক্তি নিহিত রয়েছে বর্তমান শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে। নবীনদের যদি সঠিক পথের স্বপ্ন দেখানো ও সুন্দর আগামীর প্রেরণায় উজ্জীবিত করা যায়, তাহলে আমাদের সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। 
আমি জানতে পেরেছি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ‘‘সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০১৪’’ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সারাদেশে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নিয়েছে। উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রায় সাত হাজার সেরা মেধাবীকে নগদ পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা, জেলা ও বিভাগ প্রত্যেক পর্যায়ে ১২ জন মেধাবী এবং সর্বশেষ জাতীয় পর্যায়ে ১২ জন সেরা মেধাবী নির্বাচিত হয়েছে।
এ মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা আমাদের কিশোর-তরুণদের নতুন স্বপ্ন দেখাবে। তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামীদিনের সফল রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, তথ্য প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসকসহ নানা পেশার সফল মানুষ। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব প্রতিভায় উদ্ভাসিত হবে।
সুধিবৃন্দ,
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনশীল, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা। 
সুতরাং সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যারা সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় সারাদেশে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছে তাদের সবাইকে আমি আবারও জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।
শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য ব্যাপক। আমরা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছি, যা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে এর বাস্তবায়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।  
গত ৫ বছরে বিনামূল্যে ৯২ কোটি পাঠ্যপুস্তক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। চলতি বছর আমরা শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩১ কোটি ১৯ লাখ বই বিতরণ করেছি। বছরের প্রথমদিনে প্রাথমিক, ইবতেদায়ী, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি স্তরের সকল শিক্ষার্থীর হাতে উৎসবের মাধ্যমে নতুন বই তুলে দেওয়া হচ্ছে। 
ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল পাঠ্য পুস্তক ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে। ১৭ বছর পর পাঠ্যক্রমে সংস্কার ও নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। 
গত ৫ বছরে আমরা দেশের ১ কোটি ৬০ লাখ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করেছি। ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ৫ লক্ষাধিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। 
আমরা সহকারি শিক্ষকদের ২য় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার পদমর্যাদা প্রদান করেছি। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। ৩৫টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। ৩১০টি মডেল স্কুল স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ১৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরে নতুন ১১টি সরকারি স্কুল ও ৬টি সরকারি কলেজ স্থাপন কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। 
বর্তমান সরকার গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষা বৈষম্য দূর করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ‘সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ’ কর্মসূচি এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব মন্দা সত্বেও আমরা বিগত ৫ বছর ধরে প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। মাথা পিছু আয় বেড়ে ১ হাজার ১৯০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১১ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। 
বাংলাদেশ আজ পরমুখাপেক্ষী দেশ নয়। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উন্নয়নের মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের তরুণরা সারাবিশ্বে তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখছে। 
২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব, ইনশাআল্লাহ। আর আজকের এই মেধাবী তরুণেরা হবে আমাদের সমৃদ্ধ-উন্নত দেশের কান্ডরি।
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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